রাজা রামমোহন রায়ের 
সঙ্গীতাবলী। 


-৮০৮০১০৫০৬-শ € 


কলিকাতা 


আদি ব্রাহ্মসমীজ যন্ত্রে 
শ্রীকালিদান চক্রবর্তী দ্বার! 
_মুপ্রিত ও প্রকাশিত। 


মাঘ ১৮১০ শক। 


সস টি 


মুলা।” আনা । 


রাজা রামমোহন রায়ের 


সন্গীতাবলী। 


কলিকাতা 


আদি ব্রাহ্ম সমাজ যন্ত্রে 
শ্রীকালিদাণ চক্রবত্তী দ্বার 
মুত্রিত! 
মাঘ ১৮১০ শক। 


পপ 


মুন্য ।* আন] । 


সুচী পত্র। 


গান 

অচিস্ত্য রচন বিশ্ব যেই 
অনিত্য বিষয় কর 
অস্ত হীনে ভ্রান্ত মন 
অজ্ঞানে জ্ঞান হারায়ে 
অহে পথিক শুন 
অহঙ্কার পরিহরি চিন্ত 
অহস্কারে মত্ত সদ 
আত্ম উপাসনা বিন। 
ন্আইজুণ গুহ উপাসন। 
আত্ম উপাসনায় রে মন 
আরে মম চিত 

আমি হই আমি করি 
আমি আমি বল কারে 
আমি ভাবি সদ! ভাবি 
ইন্জিয় বিদ্লয় দানে 


পৃঠা 


১০ 
৩৫ 
২৫ 
২৭ 
৩৪ 
৪০ 
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চে 
৪৮ 
সণ 
২৫ 
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৪? 
৪৩ 


৪৯ 


গান 

একবার ভমেতেও মনে 
একদিন যদ্দি হবে 
একি ভুল মন 

একি ভূলে রয়েছ মন 
এই হল এই হবে 


এছুর্গতি গতাগতি মিবৃত্তি *** 


এ দ্দিন তো রবে না 

এত ভ্রান্তি কেন মন 

এক অনাদি পুরুষ 

ওরে মন ভূঙ্গ দ্বিদলে টা 
কত আর স্থথে মুখ নি 
কর সেআত্ম তত্ব 

কি স্বদেশে কি বিদেশে 

কে নাশে কামাদি এরি 

কেন স্থজন লয় 

কেমনে হবে পার 

কে করিবে তাহার 

কে তুমি কোথায় ছিলে 


৬/০ 


গান 

কোথায় গমনু কর সর্বক্ষণ *** 
কেন ভোল মনে কর 
কোন ক্ষণে যাবে তন্গ 

কোথা হতে এলে কোথা 

গ্রাস করে কাল পরমায়ু 

চপল চঞ্চল আয়ু যায় 

চিত্ত ক্ষেত্র পবিত্র করিয়] 

চৈতন্য বিহীন জন 

ছিল না রবে না দেহ 


জন্মের সাফল্য কর ওরে তত 


জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ 

তাবে কর হে স্মরণ 

তারে ভাঁবো ওরে মনঃ 

তারে দূর জানি ভ্রম সংসার 

তুমি কার কে তোমার 

দস্তভাবে কত রবে 

দেখ মন এ কেমন 

দেহ রূপ এক বৃক্ষে তত 


০০ 


৩৫ 


৩৮ 


৪৫ 


৪৩ 


৩ 
৪৬ 
৩১ 


১২ 


৩৪ 


৪৮ 


গান 

দিবা বিভাবরি 

দ্বিভাব ভাব কি মন 
দ্বৈতভাঁব ভাব কি মন 
দ্শ্যমান যে পদার্থ 

নিজ গ্রামে পর গৃহে 
নিরঞ্জন নিরাময় করহ 
নিরঞ্রনের নিরূপণ 

নিরন্তব ভাব তারে 
নিরুপমের উপম। 

নিত্য নিরঞ্তন 

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি 
পরমাত্মায় মনরে 

বচন অতীত যাহ! 
বিগতবিশেষং 

বিনাশ বিনাশ মন 

বিনাশ অজ্ঞান রিপু টি 
বিস্তার করিলে রাঁজ্য 
বিষয় আসক্ত মন 


২ 


৪২ 
৪০ 
২১ 


১১ 


১৯ 
৫১ 


৩ 


৯৮ 


৫৩ 


২৮ 


৪১ 


1/০ 


গান 

বিচিত্র করিতে গৃহ 
বিষয় বিষ পানাসক্তে 
বৃথায় বিষয়ে ভ্রম 

বিষয় মৃগভৃষ্ণায় ক্রমে 
ভজ অকাল নির্ভয়ে 

ভাব মন আপন অন্তরে 
ভঙজ মন তারে 

ভয় করিলেধারে 

ভবে ভ্রাস্ত হয়ে জীব যী 
ভাব দেই একে 

ভাব সেই পরাতৎ্পরে 
ভুলনা নিষাদ কাল 
ভূলনা ভুলনা মন 

মন তোরে কে ভুলালে 
মন এ কি ভ্রান্তি তোমার 
মন ধারে নাহি পায় 

মন অশান্ত ত্রানস্ত নিতান্ত 
মন তুমি সদ কর তাহার 


1%০ 


গান 

মনরে ত্যজ অভিমান 

মানিলাঁম হও তুমি 

মনে কর শেষের দে 

মাযাবশে রসোলাসে +৯% 

লোকে জিজ্ঞাদলে বল 

শাশ্বতমভয়মশোক 

স্তন্তো ভাস্ত 

শুন ওরে মন বলি তোরে 

গুন ওরে মনঃ ভজ সদা মহ 

সত্য স্চনা বিনা সকলি রঃ 

সত্য সুচনা বিনা সকলি বৃথায় ... 
ংসার সকলি অসার রে 
ংসার সাগার অতি 

সঙ্গের সঙ্গীরে মন 

সব্ধব কন্ম তাজিয়া একের 

সে কোথায় কার কর 

স্মর পরমেশ্বরে 

স্মর পরমেশ্বরে মন 
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৩ 


৫২ 
১৫ 
১৭ 
২৯ 
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৫৪ 


৫১ 


১৩ 


৩৩ 
২৪ 
৮ 


৩১ 


গান 
হে মন কর আআ্বীন্থসন্ধান 
ক্ষণমিহ চিস্তা কর 


পৃষ্ঠা 
৯২ 


৩৩ 


তব্রন্মনঙ্গীত। 


স্পা ৯১২০৮ টি 
প্রাতঃকাল। 


রাশিনী রামকেলী--ভাল আড়াঠেকা । 
সত্য স্থচনা বিনা সকলি বুথায়। 
দারা স্ুত ধন জন সঙ্গে নাহি যায় । 
সে অতীত ত্রৈগুণ্য উপাধি কল্পনা শূন্য, ভাব 
তারে হবে ধন্ত, সর্বশান্ত্রে গায়। 
মা কুরু ধন জন যৌবন গর্ব্বং, 
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ববং। 
মায়াময় মিদমখিলং হিত্বা; 
ত্হ্মপদং প্রবিশাশ্ড বিদিত্বা। 
নলিনী দলগত জলবত্তরলং, 
তদ্বজ্জীবন মতিশক়্ চপলং। 
কণমিহ সঙ্জন সক্ষতিরেকা?, 
তব ভবার্ণবতরণ্রে নৌকা। 


(২) 


দিনযামিন্তোৌ সায়ং প্রাত 

শিশির বসস্তো পুনরায়াতঃ । 
কালঃক্রীড়তি গচ্ছত্যাুন্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবাধুঃ ) 
বালস্তাবৎ ক্রীড়াপক্রঃ স্তকণ স্তাবত্তরুণীরক্তঃ। 

বৃদ্ধন্তা বচ্চিন্তা মগ্রঃ 

পরমে ব্রহ্মণি কোপি ন লগ্নঃ। 


রাশিণী আলাইরা-_-তাল অড়াঠেকা। 


একি ভূল মন। 
দেখিবারে চাহ যারে নাদেখে নয়ন । 
আকাশ বিশ্বেরে ঘেরে, যে ব্যাপিস আকা- 
শেরে, আকাশের মাঝে তারে আনা এ--কেমন। 
চন্দ্র হু গ্রহ যত, ষে চালায় অবিরত, তারে 
দোলাইতে কত, করহ বতন। 
পশু পক্ষী জলঢরে, যে আহার দেয় নরে, চাহ 
সেই পরাতৎপরে, করাতে ভোঙ্গন। 


রাগিণী ভৈরবী--তাল আড়াঠেকা । 


নিরুপমের উপম] সীমাহীনে দিতে সীমা, নাহি 
হয় সম্তাবন1 
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অচিন্ত্য উপাধি হীনে, অতিক্রান্ত গুণ তিনে, 
যত সব অর্ধাচীনে কররে কল্পনা । 
পদার্থ ইন্ছিয় পর, বিভু সব্ব অগোচর, বেদ 
বিধির অন্তর, মন জান না। 
বর্ণেতে বর্ণিতে মারি, বাক্যেতে কহিতে হাতি, 
শ্রবণ মনন তারি, কর সুচনা। 


রাশিণী রামকেলী--তাল আড়! । 


সত্য সুচন! বিনা সকলি বৃথায়। 

যেমন বদন থাকিতে অদন করা নাসিকায়। 

সে অতীত ভ্ৈগুণা, উপাধি কল্পন! শূন্য, ঘটে 
পটে হত মান্য, সে কেবল কথায়। 

দর্শনেতে অদর্শন, জ্ঞানমাত্র নিদর্শন, প্রপঞ্চ 
বিধান মন, করহ বিদায়। 

তাজিয়! বাস্তব বোধ, কর্যে জন্য অনুরোধ, 
মোক্ষপথ হল রোধ, হায় হায় হায়। 


রাশিণী আলা ইয়া--ভাল ঝাঁপতাল। 
দ্বিভাৰ ভাব কি মন এক ভিন্ন দুই নয়। 
একরের কল্পন। রূপ সাধকেতে কয । 


(৪ ) 


হংসরূপে দর্বান্তরে, ব্যাপিল যে চরাঁচরে, সে 
বিনা কে আছে ওরে একোন নিশ্চয় । 

স্থাববাদি জঙ্গম, বিধি বিষণ শিব যম, প্রতো- 
"কেতে যথা ক্রম, যাতে লীন হয়। 

কর অভিমান খর্ব, ত্য মন দ্বৈত গর্ব, 
একাত্মা জানিবে সর্ব, অখণ্ড ব্রহ্মা ময়। 


রাশিনী টেখড়ি--তাল আভ়্াঠেকা । 


এত ভ্রীস্ত কেন মন দেখ আপন অন্তরে । 

যার অন্বেষণ কর সে নিবাসে সর্বাস্তরে । 

সুর্সোতে প্রকাশ, তেজ রূপে করে স্থিতি, 
শশীতে শীতলতা জগতে এই রীতি, তোমাতে যে 
আত্ম! রূপে প্রকাশ সেই ব্যাপ্ত চরাচরে। 


রাশিণী আলাইয়া তাল আড়া। 
কোথাম় গমন, কর সর্বক্ষণ, সেই নিরঞ্জন 
অন্বেষণে । 


ফলশ্রুতি বাণী হৃদয়েতে মানি প্রফুল আপনি 
আপন মনে। 


(৫) 


সর্বব্যাপী ভার আখ্যা, এই সে বেদের 
ব্যাখ্যা, অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে। 


রাশিনী কুকব--তাশ ঝাঁপহাল। 

জানত বিষয় মন প্রপঞ্চ সব। 

ত্রৈগুণ্য বিষয় বেদা নিক্ত্রৈগুণ্য ভব। 

হইয়া] আশার দাস, কর নানা আভলাষ, না! 
কাটিলে কর্ম পাশ, সকলি অশিব? 

একেতে করিরা তঞ্চ। সত্য জান এ প্রপঞ্চ, 
সে ভাবে কাল বঞ্চ, একি বোধ তব। 

না করে সত্যেতে প্রীত, বিষয়েতে বিমোহিত, 
বুঝিলে না নিজ হিত, আর কত কব। 


রাগ ভৈরব-তাল আঁড়াঠেকা। 
এই হল এই হবে এই বাদনায়। দিবা নিশি 
মুগ্ধ হয়ে দেখিতে না পার । 
মরে লোক প্রতিক্ষণে দেখে তবু নাহি জানে, 
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য্য হায়। 
অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং । 
শেরাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশন্চর্য্য মতঃ পরং। 


(৬) 


রাশিণী ললিত-তাঁল টিমাতেভালা? 

অচিস্তা রচন বিশ্ব যেই করিল রচনা । 

কি ভূলে ভূলিয়! যন বারেক তীরে ভাবন1। 

জলে স্থলে শন্তে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি, 
ধাহতে হতেছে এই সংসার কল্পনা । 

দেখ জলবিন্দূপরি, যেই শিল্প কর্ন করি, অপূর্ণ 
রূপ মাধুরি, বিবিধ প্রকার । 

করিল সুজন যেই, জানিবা উপানা সেই, কর 
ছেদ ভেদাভেদ দারুণ বাসনা। 

জনিত কানিনা। কত্প বধ জত্রা কণা বলে 
বিষয়ের অভিলাষে রহিলে অদ্যাপি। 

অজপা হতেছে শেষ, তাজ দক্ত রাগ দয, 
যাবে কেশ নির্কিশেষ, কর বে সুচনা । 

রাশিনী ললিত- তাল একতাল? । 

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যাষ। 

বিশ্ব যার মায়! হয়ঃ তুল্য নাহি শাস্ত্রে কয়, 
সাদৃশা দির কোথায়। 

যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢ় ভাব করি চিতে, 
চিন্তহ তাছায়। 


(৭) 


পাইবে ষথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক' সিথ্যাভীন, 
নাহি কোন অন্য উপাক্ব।' 


রাশিণী রামকেলী--তাঁল আড়াঠেকা ॥ 


মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর । 

অন্তে বাক্য কৰে কিন্তু তুমি রবে নিকনতর । 

যার প্রতি বত মারা, কিবা পুত্র কিবা জানা, 
তাঁর মুখ চেরে তত হুইবে কাতর | 

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ, দৃষ্টি- 
হীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর। 

অতএব সাবধান, তাজ দন্ত অভিমান, বৈবাগ্য 
অভ্যান কর, সত্যেতে নির্ভর। 


রাগিণী রামকেলী-তাল আড়াঠেকা । 


একদিন যদি হবে অবশ্ঠ মরণ। 

তবে এত আশা কেন এত দ্বন্দ কি কারণ। 

এই যে মাঁজিত দেহ, যাতে এত কর স্গেহ, 
ধূলি সার হবে তার মস্তক চরণ। 

যত্ে তৃণ কাষ্ঠখান, রহে যুগ পরিমাণ, কিন্ত 
যত্বে দেহ নাশ ন! হয় বাঁরণ। 


(৮) 


অতএব আদি অস্ত, আপনার সদ] চিন্তন, দয়া 
কর জীবে, লও সতোর শরণ । 


রাশিণী রামকেলী--তাল আড়াঠেকা । 

দম্ভভাবে কত রবে হও সাবধান । 

কেন এত তষোগুণ, কেন এত অভিমান । 

কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পর নিন্দা পর 
ডৌহে, মুগ্ধ হয়া নিজ দোষ না কর সন্ধান। 

রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল 
মতি, অথচ অঘর বলি যনে মনে ভান । 

অতএব নম হও, সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য 
মরিবে জানি সহ্য কর ধ্যান । 


রারি্ণী রামকেলী-তাল আড়াঠেক! । 

একবার ভ্রযেতেও মনে নাভাবিবে। কি 
কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দ্রঃখেতে প্রাণ যাবে । 

মাতগিভ-ন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, 
অন্তে পুন অন্ধকার সংদার দেখিবে। 

প্রথমেতে সংজ্ঞা হীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, 
সেই সব উপড্রব শেষেও ঘটিবে। 


(৯7 


অত্বএব সাবধান, যে অবধি থাকে জ্ঞান, 
পর হিতে মন্ুদ্িবে, সত্যকে চিন্তিবে। 


রাগিণী রামকেলী-তাল অদ্ডাঠেকা । 


গ্রাস করে কাস পরমাধু প্রতিক্ষণে। তথাপি 
বিষয়ে মন্ত্র, সদ। ব্স্ত উপার্জনে । 

গত হয় আয়ু যত, মেহে কহ হল এ; বর্ষ 
গেলে বর্ষবৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে । 

এসব কথাব ছলে, কিম্বা ধনজন বুল, 
ভিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে । 

অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পঞ্াংপর, বিবেক 
বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে। 


রাশিণী রামকেলী-তাল আডাঠেকা । 
কত আর সুখে মুখ দেখিবে দর্পণে। এ 
মুখের পরিণাম বারেক ন। ভাব মনে। 
শ্যাম কেশ শ্বেত হবে, ক্রমে সব দন্ত যাবে, 
লিত কপোল ক, হবে কিছু দিনে। 
লোল চণ্ম কাকার, কফ কাশ দুর্নিবার, হুন্ত 
পদ শিরঃ কম্প, ভ্রান্তি ক্ষণে ক্ষণে। 


অতএব তাজ গর্ব, অনিত্য জানিবে সর্ব, দয় 
জীবে নগ্রন্ভাবে, তাৰ সতা নিরঞ্জনে। 


রাগিণী রাষকেলী--তাল আডাঠেকা । 

অনিত্য বিষয় কর সর্ধদ! চিন্তন। ভ্রমেও না 
ভাব হবে নিশ্চয় মরণ । 

বিষয় ভাবিবে যত, বাসন! বাড়িবে তত, ক্ষণে 
হাস্য ক্ষণে থেদ, তুষ্ট কুষ্টি প্রতিক্ষণ । 

অশ্রু পড়ে বাসনার, দম্ভ করে হাহাকার, 
মৃত্যুর স্মরণে কাপে কাম ক্রোধ রিপুগণ। 

অতএব চিত্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ 

সময়ে বন্ধু, এক মাত্র তিনি হন। 


রাশিণী সরফরদা- তাল আড়াঠেক]। 

জন্মের সাফল্য কর ওরে আমার মন । 

সত্য প্রতি আত্মার্পণ কর এই নিবেদন । 

জগৎ অনিত্য দেখে, সতোতে নিশ্চয় রেখে, 
সতত থাক হে স্ুথে, কেন বিফল ভ্রমণ । 

আম্ম পরিচয় জান, ওরে মন কথা শুন, বিশ্ব 
তাঁর সন্ভাধীন, বেদের এই“বচন। 


১১) 


তাহারে ভাবিলে পরে সব্ব্ব ছুঃখ যাচুব দূরে, 
শোক মোহ সিক্ধু পারে, নিতান্ত হবে গমন? । 


রাখিণী আলাইয়া-তাল আভডাঠেকা॥ 


নিরন্তর ভাব তীরে, বিশ্বাধাব বল ধারে ॥ 

বিভু পরিপূর্ণ তত্ব ব্যাপ্ত সাক্ষী চরাচরে । 

যোগীজ্্র মুনীন্ত্র ধারে, নাহি পাপন ধ্যান ধরে, 
স্বপ্রকাশ স্বস্বরূপ তেদে কহে বারে বারে। 

বুদ্ধিতে বুঝিতে নারি, বাক্যে না কহিতে 
পারি, নষণ্ড পুনান্‌ নারী, কে তারে বলিতে 
পারে। | 


রারিণী বিভান-তাল আড় । 


এ কি ভূলে রয্ষেছে মন, বিষয় ভোগে অচেতন । 

জান না অনিতা দেহ করেছ ধারণ। 

পঞ্চ ভূত জড় মর, কু আছে কভু নয়, 
সকলি অনিতা হয় দারা স্থুত ধন জন। 

ভূলনা মায়ায় আর, ত্যজ আশা অহঙ্কার, 
তজ নিত্য নির্ষিকার পুনর্জনন-হরণ। 


(৬২. 


রাশিণী বিভা তাল আড়াঠেবা। 


তুমি কার, কে তোমার কারে বল হে আপন। 

মহামায়া! নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন । 

রজ্জ,তে হয় যেমন, ভ্রমে অহি দরশন। 

প্রপঞ্চ জগত মিথ্যা সতা নিরঞ্জন । 

নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে, 
প্রভাত তইলে দশ দিগেতে গমন । 

তেমনি জানিবে সব. অমাত্য বন্ধু বান্ধব, 
সময়ে পলাবে তীবা, কে কৰে বারণ। 

কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ, কোথা! 
বা রহিবে তব প্রাণ প্রিজন । 

ধন যৌবন শুমান, কোথা রনে অভিমান, 
যখন করিবে গ্রান নিষঁর শমন। 


রাশিণী সরফরদা-তাল আড়াঠেকা । 


হে মন কর আত্মান্ুনন্ধান, শমন ভয় রূবেন। 
রবেনা। 

পক্ছ্ দল জল, ইব জীবন চঞ্চল, ধনৰন চপল! 
সযান, রবেনা রবেনা। 


৬ ১৩) 


নিগুণ নিশুণ মন জ্ঞানান্ত্রে কর ছেদন মহাঁ- 
মায় নির্মিত ত্রিগুণ ব্যবধান। 

এখনি' হইবে সুখী, অন্তরে আত্মারে দেখি, 
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান ভূলন! ভূলনা । 


রাগিণী আলাইয়া-তাল আড়] । 
ংসার সাগরে অতি ক্ষুদ্র দেহ তরি। 
অজ্ঞান সলিলে ভাসে দিবস শব্বরী। 
দেখ দ্রেখ সাবধান, রিপুর সুখর বান, প্রতি- 
ক্ষণে ভয়ানক তরঙ্গ লহবী। 
অতএব যুক্তি বলি, বিবেকেরে কর হালী, 


তোলো বৈরাগ্যের পালি, বাধ শান্তিগুণে। 
বুদ্ধি কর কর্ণধার, অনায়াসে হবে পার, নিত্য- 


জ্ঞান আত্মতত্ব অবলম্ব করি । 


রাশিনী রামকেলী-তাল আড়াঠেকা। 

বিস্তার করিলে রাজা নিজ বাহুবলে । 

সংগ্রামে অনেক রিপু সংহার করিলে। 

হৃদে অহঙ্কার ভরা, রিপুহীন হলো ধরা, শরীরে 
হর্জয় রিপু তার কি চিন্তিলে 


€ ১৪) 


প্রবল সে রিপু ছয়, তোমারে করিল জয়, 
ধিক ওর দম্তমর, বৃথা অহঙ্কার । 

অতএব যুক্তি শুন মনেতে বৈরাগ্য 'সান আত্ম- 
তত্ব সমরে দলহ রিপূদলে ৷ 


রাশ্িণী রাযকেলী-_তাল কাওয়ালি। 

চিত্তক্ষেত্র পবিত্র করিরা ওরে মনঃ আম্ম 
উপাসন। বীজ করহে রোপণ । 

প্রযত্ব সেচনী ধরি বিবেক বৈরাগ্য বাবি 
প্রাণপণে প্রতিক্ষণে কর রে সেচন। 

হবে বুক্ষ মোক্ষময় নিতাজ্ঞান ফলচয় নিশ্চিত 
অমৃত লাভ মে ফল ফলিলে। 

যুক্ত এই যুক্তি মতে, সত্বর হও ইহাতে, নিবৃ- 
তয়! গতাগতি নিত্যন্তুখী হবে মনঃ | 


রাগিণী আলাইয়া_তাল আডাঠেকা । 

ভাব সেই পরাংপরে, অতীক্দ্রিয় সর্দধাস্রারে ! 

অথগও্ড সচ্চিদানন্দ বাক্য মন অগোচরে । 

কে বুঝিবে শাস্ত্র মন্্, অতীত সে ধর্মাধর্মম, 
একমেবাদ্বিতীয়ং বেদে কাহ বারে বারে। 


(১৫) 


পাত্র পাত্রে রাখি অনু, দেখ রবি প্রত্বিষ্ব, 
তেমতি প্রত্যক্ষ আত্মা, সব্ধভূত চরাচরে॥। 

দেখ গাবি নানা বর্ণ, ছুপ্ধ দবে এক বর্ণ, সর্ব 
জীবে অধিষ্ঠান, এই বোধে ভাব তারে। 


রাশিণী ভৈরবী--তল আড়াঠেকা। 


ছিল না রবে না দেহ সংযোগ প্রাণেতে। 

অব্শ্ত হইবে লীন স্বস্ব কারণেতে | 

মাপ়াপাশে বদ্ধ হয়ে, আত্ম তত্ব পাশরিয়ে, দারা 
স্ুত ধন লয়ে, আছ ভাল সুখেতে। 

কি কর বিষয় গর্ব, অবিলম্বে হবে থর্ক, 
নাশিবে তোমার সর্ধ, কাল নিমেষেতে। 

অতএব সাবধান, তাজ দস্ত অভিমান, বৈরাগ্য 
কর বিধান, থাক সত্যাশ্রয়েতে। 


রাগিণী ভৈরবী-তাল আড়াঠেকা । 


লোঁকে জিজ্ঞাসিলে বল আছি ভাল প্রাণে 
প্রাণে । 
কোথায় কুশল তোমার আযুর্যাতি দিনে দিনে। 


(১৬ 


দারা সুত প্রভৃতি, কেহ ন| হইবে সানি, 
জ্ঞান করি অবস্তিতি, তোমার সহায়,জীবনে। 

যুক্তি বেদ মতে চল, মিথ্যা মায়ায় কেন 
ভোল, ইন্দ্রিয় আছে সবল ভজ সত্য নিরগ্রনে। 


রাশিণী বিভাস--তাল আঁড়াঠেকা । 
দৃশ্ঠমান যে পদার্থ সকলি প্রপঞ্চ জাত। 
অনাদি অনস্ত সত্যে চিত্ত রাখ অবিরত । 
স্থাবর জঙ্গম দ্বর, তাহাতে উৎপন্ন হয়, একাস্মা 
সর্বাশ্রয়, অতিরিক্ত মিথ্য। ভূত। 
মমেতি বাদ্ধাতে প্রাণী, কর্তা ভোক্তা অভি- 
মানী, অহংস্থী অহং জ্ঞানী জীব মায়ার মোহিত । 


রাশিণী ভৈরবী-_-তাল আড়াঠেকা। 
কে তৃমি কোথায় ছিলে যাবে কোথ। বল। 
না জানিয়া আত্মতত্ব অনর্থ কাল গেল। 
কারণের কার্ম্য তুমি, বট পঞ্চ ভূত গামি, 
অথচ বলায় আমি, আমার এ সকল । 
ফণিমুখে ভেক যেমন, কাল স্কানে আছ 
তেমন, কেন অভিমান ওমন করিছ বিফল। 


(১৭ ) 
রাণী বিভাস--তাল আড়াঠেকা। 


দিবা বিভ্বাবরি জীব করিছে গমন | ' 

জাগ্রত সুবুপ্তি আদি কি উপবেশন। 

বহিতেছে শ্রমশ্বাস, ক্রমে হবে সর্দনাশ, 
অদূরেতে কাল বাস কৰ নিরীক্ষণ । 

শুন ওরে ভ্রান্ত মন, কত আর দেখ স্বপন, 
কেব। নেত্রে দিয়াঙ্ুলি করাবে চেতন । 


সায়ংকাল। 


রাগিণী ইমন কল্যাণ--তাল ধাষাল। 


শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং | 

পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং। 

চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং। 

শ্বীকুরু তন্ববিদামুপদেশং। 

দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ | 

যস্ত ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ। 

ভবতি যতোজগতোনা বিকাশ: । 

স্কিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ ! 
২ 


(১৮) 


যদসুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ 
ভনতি পুনর্ন শুচানধিরোহঃ।. 
যোন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং। 
জগতি পরং শরণঃ শরণানাং। 


রাগিণী কেদারা_তাল আডাছেকা। 


বিগতবিশেষং, জনিতাশেষং 
সচ্চিতন্থথপরি পুর্ণং। 
আক্কতিবীতং, ত্রিগুণা তী তং» 
ম্মর পরমেশং তৃর্ণৃং। 
গচ্ছরপাদং, বিগতবিবাদং, 
পশ্যতি নেত্রবিহীনং। 
শৃণুদ কর্ণং বিরহিতবর্ণং, 
গৃহ্দহন্তমপীনং | 
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতী তত 
পরাত্পরং চৈতন্যং। 
অজরমশোকং জগদালোকং, 
সব্ধদ্যে শরণ্যং। 


(১৯ ) 


ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং 
নগুণিমপ্রিচ্ছিন্নং। 
বিভতবিকাশং জগদাবাসং, 
সর্ধোপাধিবিভিন্নং । 


রাশিণী বেহাগ-তাল কাওর়ালি। 

নিতা নিরঞ্জন, নিধিল কারণ, বিভু বিশ্ব 
নিকেতন । 

বিকার-বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্বিশেষ 
সনাতন । 

অনাদ্দি অক্ষর, পুর্ণ পরাৎপর, অন্তনাস্মা 
অগোচর। 

সর্বশক্তিমান, সব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ধ- 
চরাচর। 
অনন্ত অব্যয়, অশোক অভব, একমাত্র নিবাঁময়। 
উপম] রহিত, দব্দজন হিত, পরব সত্য সর্ব শ্রত্ব। 

সর্ধজ্ঞ নিষ্ষল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রক্ম স্বপ্র- 
কাশ। 

অপাঁর মহিমা, অঠিস্তা অনীম, সর্বসাক্ষী 
আবিনাশ। 


(২.9 

নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেন নিয়মে 
বার। 

জলবিন্দুপরি, শিল্প কাধ্য করি, ধেন রূপ 
চমত্কার । 

পশ্ড পক্ষী নানা, জন্ত অগণনা, ধাহাঁর বচন! 
হয়। 

স্থাবর জঙ্গম, যথা থে নিয়ম, সেই রূপে সব 
রর । 

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন 
দাতা। 

রস রক্ত স্থানে, হুপ্ধ দেন স্তনে, পানহেতু 
বিশ্বপাত।। 

জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় বার নিয়- 
মেতে। 

দেই পরা্পর, তারে নিরস্তর, ভাব মনে 
বিধি মতে। 


রাগিনী ইমণ কল্যাণ_তাঁল তেওট। 
ভাব সেই একে । 
জলে স্থলে শুস্তে যে সমান ভাবে থাকে । 


(২১) 


যে্রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি মার, সে 
জানে সকল* কেহ নাহি জানে তাকে ? 

তমীগ্ররাণাং পরমং মহেশ্বরং। 

তং দেবভানাং পরমঞ্চ দৈেবতং। 

পতিং পতানাং পরমং পবস্তাৎ, 

বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং | 


রাগিণী বাহার--তাল আডাঠেকা। 

নিরপ্রনের শিন্ূপণ, কিসে হবে বল মন, সে 
অতীত ভ্রৈগুণ্য। 

_নষণ্ড পুমান্‌ শক্তি, সে অগম্য বুদ্ধি যুক্তি, 

আতক্রান্ত ভূত পড়ক্কি, সমাধান শুন্য। 

কেহ হস্ত পদ দেয় কেহ বলে জ্যোতিম্বয়, 
কেহ বা আকাশ কয়, কেহ কহে জন্য । 

সে নব কল্পন! মাত্র, বাব বার কহে শাস্ত্র, এক 
সত্য বিনা অত্র, অন্য নহে মান্য। 


রাশিণী সিন্ধু ভৈরবী তাল ঠৎরি। 
3৯ 
মন তোরে কে ভূলালে হায়। 
কল্পনারে সত্য কন্ধি জান একি দাঁয়। 


€ ২২) 


প্রাণ দান দেহ যাকে, যে তোমার, বশে 
থাকে, জগতের প্রীণ তাকে কর অভিপ্রায় । 


কখন ভূষণ দেহ কখন আহার, ক্ষণেকে স্থাপহ 
ক্ষণে কবহ সংহার। 


প্রভূ বলি মান যারে, সমুখে নাচাও তারে, 
এত ভূল এ সংসারে, কে দেখে কোথায় । 


রাগিণী সিন্কুভৈরবী-তাঁল আড়াঠেকা । 
মন এ কি ভ্রান্তি তোমাব। 
আবাহন বিসর্জন বল কর কার। 
যে বিভু সর্বত্র থাকে, ইহ্াগচ্ছ বল তাঁকে, 
তুমি কেবা আন কাঁকে, এ কি চমতকার । 
অনন্ত জগদাধারে, আপন প্রদান কর্যে, ইহ 
তিষ্ঠ বল তারে, এ কি '্অবিচাঁর। 


এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, 
তারে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাহার। 
রাশিণী দেশ-_-তাঁল আডাঠেকা । 


দ্বৈতভাব ভাব কি মন না জেন্যে কারণ । 
একের সত্তায় হয় ষে কিছু স্থজন। 


ডি ইত 


পঞ্চভুব্া পঞ্চগুণ, বুদ্ধি অহঙ্কার মন, সকলের 
দে কারণ, জীতবর জীৰন। 

গন্ধগুণ দিয়! ধরায় অপে আস্বাদন, অনিলেতে 
স্পর্শ আর তেজে দরশন। 

শূন্যে শব স্মর্পিয়া, বিশ্বের আশ্রয় হইয়া, 
সর্বাস্তরে বাপিয়া, আছে নিরঞ্জন। 


রাষ্িণী সিষ্কুভৈরবী-তাল আভাঠেকা । 

মনরে তাজ অভিমান । 

যদি হে নিশ্চিত জান বধেন। এপ্রাণ। 

কিবা কর্ম কেবা করে, মন তুমি জাননা রে, 
ভ্রমিতেছ অহঙ্কারে, না জেনে বিধান । 

আভাস করিলে জাগে, বিষ ব্যাপার যেখগে, 
আছ সেই অন্তরাগে কর্যে অহং জ্ঞান! 

আর কি কর হে মান্য, এক সত্য বিন1 অন্ত, 
ত্রিলোক জানিবে জন্য, বেদের প্রমাণ। 


রাশিণী ইমন কল্যাণ__-ভাল বাঁপতাল। 
পরমাত্ায় মনবে হও বত । 
বেদ বেদাস্ত সর্ব শাস্ত্র সম্মত ॥ 


(২৪ ) 


বিধি বিষু বল ধারে; কালে শেষ কতে তারে, 
গুণত্রয় বুধানা বে, স্মর পরমেশরে ক্রিগুণাতীত। 


রাগিণী লুম ঝিঁঝিট_তাল জাড়াঠেকা । 


চৈতন্ত বিহীন জন, নিতাানন্দ পাবে কেন, 
আকাশ পুণ্পের ন্যায় কল্পনায় সদা মন। 

কেবা এ মন্ত্রণ! দিলে, অনিত্যেতে শ্রবপ্তিলে, 
আত্ম তত্ব ম্ব জান কন্ম মিথ্যা কর জ্ঞান। 


রাগিণী বাগেশ্র-তাল আড়াঠেকা । 


সে কোথায় কার কর অন্বেষণ। 
তন্থ মন্ত্র যন্ত্র পুজা স্মরণ মনন। 
অথগ্ড মগ্ুলাঁকারে, ব্যাপ্ত বিনি চরাঁচরে, ক্ষাণে 
আন ক্ষণে তারে কর বিসর্জন। 
কে বুঝিবে তার মর্ম, ইন্দ্রিষ়ের নহে কর্ম, 
গুণাতীত পরত্রক্ষ, সকল কারণ। 
জ্ঞানে যতু নাহি হয়, পঞ্চে করি নিশ্চয় সে 
পঞ্চ গ্রপঞ্চময় না জান কি দন। 


(২৫) 


রূশিণী বেহাণ্_-ভাল আড়াঠেক' । 
অক্ঞানে জ্ঞান হারায়ে কর একি অন্নষ্ঠান। 
পরাৎপর করি পর অপরে পরম জ্ঞান। 
জল ভ্রমে মরীচিকা আশা মাত্র সার, 'অলভা 
বাণিজ্য তাহে না দেখি সুপার, অবিবেকে ত্যজি 
তত্ব অতক্ে বথার্থ ভান। 


রাগিণী সাহানা--তাল যৎ। 


আহি হই আমি কলি তাজ এই অভিমান 
উচিত হয় এই করিতে আপনারে যন্ব জ্ঞান । 
ইন্ছ্রিরগণেতে রাজা ভুমি বট মন। 
তোমার নিযোগে হয় ক্রিরা সমাপন । 
তোমারে নিয়োজিত যে করে তারত না পাও 
সন্ধান। 
রাগ গেডিষল্লার__তাল কাওয়ালি। 
কেন স্জন লয় কারণে ভজ না। 
হবে না হবে না জনন মরণ যাতন1। 
দেখ দেখ সাবধান, ধন জন অভিমান, কুপেতে 
পতিত হয়ে মজো না ৮ 


6২৬৭ 


অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশা,অশেষ, 
নিপুন বিশেষ বোৌঝন1।, 


রাশিণী আড়ানা বাহার--তাল আড়াঠেকা । 


কেমনে হবে পাঁর, সংসার পারাবার, বিনা 
জ্ঞান তরণী বিবেক কর্ণধার । 

শুন রে মম মানস, স্বীয় কলুষ কলশ, কর্মমগুণে 
সদা! বাধা কণ্ঠেতে তোমার | 

ঘোরন্তর মায়াতম, আশা৷ পবন বিষম, প্রবৃত্তি 
তরঙ্গ রঙ্গে উঠে বারে বার। 

নানাতিমানের ধারা, বহে খরতর তারা, 
কাম ক্রোধ লোভ জলচর ছুর্নিবার। 

মমতা বর্ত বিশাল, তাহে ভাসে মোহব্যাল, 
মাৎসর্ধা পাথার জান নাহি পারাবার। 

কাল ধীবর করাল, পেতেছে ব্যাধির জাল, 
ধরে লবে প্রাণ মীন নাহিক নিস্তার। 


কাশিনী কালাংডা-স্কাল আড়াঠেকা । 


মন ধারে নাহি পায় ল্য়নে কেমনে পাবে। 


(২৭ ) 


সে অতীত গুপত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাঁভার 
বর্ণনে বয়, শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে । 

ইচ্ছ! "মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছা- 
মতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য এই 
মাত্র নিতান্ত জানিবে। 


রাগিণী বাহার_তাল একতালঃ । 

আরে মম চিত, এত অনুচিত, নিজ হিতাহিত, 
বোঝ না। 

বিষয় আসব, পান সমূদ্ভব, প্রমোদ নহে সে 
যান! । 

ধন জন সর্ব, যৌবনের গর্ব, ক্ষণে হবে খবর, 
জান না। 

আমি বল ধারে, না চেন তীহাবে, মিছা! অভি- 
মান কর না। 


রাগ মালকোষ--তীল আড়াঠেক: । 
কে করিবে তাহার অপার মহিমা বর্ণন। 
করিতে ধাহার স্ততি, অবসন্ন হয় তি, স্বৃতি 
দর্শন | 


(২৮) 


নিবাঁধার বিশ্বাধার, নির্র্বিশেষ নির্তিকার, 
চিদাভাস অবিনাশ বুদ্ধিগমা নন।, 

গুন শান্তচিন্ত জন, দেতো জীবের জীবন, 
যনের সে মন। 


রাশিণী বাহার--তাল আঁড়াঠেকা । 

বিনাশ অজ্ঞান বিপু প্রবোধ আমার। 

জ্ঞানোদয়ে স্থখোদয় হইবে অপার। 

দেহ রথে করি স্থিতি, জীবাঙ্কা ভাহাতে রী, 
লক্ষ কর বাদি প্রতি, ভর কি তোমার । 

অশ্ব দশেন্দিয তাতে, মনোরাশ রজ্জু হাতে, 
নিবার বিষয় পথে, আশা অনিবাঁব। 

বন্ত বিচাবশ বাপ, কর সদা সুসন্ধান, ইথে না 
পাইবে ত্রাণ, রিপু কুল আর। 


রাশিণী বাগেক্গী_তাল একতালা। 
স্মর পর্মেশ্বরে অনাদি কারণে। 
বিবেক বৈরাগ্ ছুই সহায় সাধনে । 
বিষয়ের ছুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্য 
মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মন । 


( ২৯) 


রাখিণী বেহাগ-__তাল কাওয়ালি। 

শুন্তে ভ্রান্ত অশাস্ত ঘন দিনতো য্রিছা গেল 
বন্া। 

ইন্দ্রিয় দশ, হতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস, 
যায় ফুরার্যা। 

একি অনুচিত, সত্যে নাই প্রীত, বিষয়ে মো- 
ভিত, রয়াছ হয়া | 

সেই পরাৎপর, ব্যাপ্ত চবাঁচর, অস্তরে অস্তর 
আছ ভাবিয়্য!। 

স্থজন পালন, করেন নিধন, তিনি সে কারণ, 
দেখ ভাবিয়া । 


শ্রবণ মনন, কর সর্বক্ষণ, সত্য পরায়ণ, থাক 
রে হয়্যা। 


রাগ মালকোষ-তাল আড়াঠেক।। 
আছে পথিক শুন, কোথায় কর গমন, নিবাসে 
নিরাশ হয়ে প্রবাসে কেন ভ্রমণ । 
যে দেখ ইন্দ্রিয় গ্রাম, এ নহে স্বকীয় ৩1৭ 
আত্ম তত্ব নিজ ধাম, কর তার অন্বেষণ । 


? 


€ ৩৭) 
পঞ্চ ভূতময় দেশে, ষড়, ভূতের উপদেশে, ভ্রম 
কেন অন্নদ্দেশে, দেশে দ্বেষ কি কারণ। 


রাগ গৌড়মল্লার_তাল আড়াঠেকা। 

সঙ্গের সঙ্গীরে মন, কোথায় কর অন্বেষণ, 
অন্তরে না দেখে তীরে কেন অন্তরে ভ্রমণ । 

যেবিভু করে যোজন, কর্ম্মেতে ইন্ট্রিয়গণ, 
মাজিয়। মন দর্পণ, তারে কর দশন। 


রাগ বেছাগ-তাল একতালা । 
দেখ মন, এ কেমন, আপন অজ্ঞান। 
আমি যারে বল তারন। পাও মন্ধান। 
সকল শরীর ব্যাপি যে আছে তোমার, অথচ 
নাজান তারে কেমন প্রকার, অতএব ত্যজ জান 
এই অভিমান । 


রাশিণী বাগেক্সী_ডাল আড়াঠেক।। 

তবে ভ্রান্ত হয়ে জীব, না জানিলে নিজ শিব, 
ভ্রম পথে ভ্রম অকারণ । 

দেহ রথ আত্ম! রথী, বুদ্ধি কর সারথি, ইন্দ্রিয় 
সকল অশ্ব রাশ রজ্দু মন। ; 


(৩১) 


বিষয়ে বিরত হয়ে, মোক্ষ পথ আশ্রয়ে, আশা 
নি 
জিনি ম্বরূপেতে কর অবস্থান। 


রাগ গেখডগল্ীর--তাল ধমাল।। 
শ্মর পরমেশ্বরে মন আমার। 
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার। 
সঙ্গ করি তত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, 
বিশ্বব্যাপী তারে মানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার । 


রাশিণী মাহান।- তাল ধামাল । 
ভয় করিলে ধারে না থাকে অন্যের ভয় | 
ধাহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয় | 
জড় মাত্র ছিলে ভ্ান যে দিল তোমায়, 
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়, 
কিন্ত তুমি ভূল তারে এত ভাল নয়। 


রাগিণী শঙ্করা--তাল আড়াঠেকা । 


ভুলন। ভুলন। মন নিত্যং সদসদাত্মকে | 
অখিল ত্রন্মাও আছে অবলম্ব করি ধাকে। 


(৩২) 


অথণ্ড মগ্ডপাকার, যিনি ব্যাপ্ত চরাচর, সে 
পদার্থ সাঁরাৎসার, নিরস্তুর ভাব তাে। 

ইন্দ্রিয় শাসন করি। অহঙ্কার পরি হরি, জ্ঞান 
অদি করে ধরি, ছেদ কর মমতাকে । 


রাশ্সিণী ইমন কল্যাণ_-তাল আড়াঠেকা ॥ 

মানিলাম হও তুমি পরম সুন্দর । 

গৃহ পূর্ণ ধনে আর সর্ব গুণে গুণাকর। 

রাখ রাজ্য স্থবিস্তার, নানাবিধ পরিবার, অশ্ব 
রথ গজ দ্বারে অতি শোভাকর। 

ভিত্ত ক বল জব কহ সকল অক 
অবশ্ত ত্যজিতে হবে, কিছু দিনাস্তর । 

অতএব বলি শুন, ত্যজ দস্ত তমোগুণ, মনেতে 
বৈরাগা আন, হৃদে সত্য পরা্পর। 


রাশিণা সুরট--তাল কাওয়ালি। 
ভজ অকাল নিয়ে । 
পবন তপন শশী ভ্রষে হার ভয়ে 
সর্বাল বিদ্যমান, সর্ধভূতে যে নান, সেই 
সত্য তীরে নিত্য ভাববে সদয় । 


(:৩৩) 


রাণী বেছাগ_তাল আডাঠেকা। 

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎন্গর্ূপ নিরঞ্জন। 

তাজ মন দেহ গর্ব খর্ব হবে রিপুগণ। 

সম্ুথে বিষয় জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল, 
গেলকাল অন্ত কাল, ভাব রে এখন। 

ধাহন্চে উৎপত্তি স্থিতি, ভাহাতে নাহক মতি, 
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্তময় মন। 


রাশিশী বেহাগ_তাল আডাঠেকা।। 

তীরে দূর জানি ভ্রম সংসার সন্কটে। 

আছে বিভু তোম। হতে “তামার নিকটে। 

তুমি কেন নিরন্তর, থাক চা হতে অন্তর, তাঁর 
সেই পরাৎপর, নিতা অকপটে। 

অতএব জ্ঞান বতু, অহরহ করযত্ব, জ্ঞান বিনা 
জন্ম বৃথা, দেখ সত বটে। 


রাশিণী কেদারা-তাল কাওয়ালি। 


এছুর্গতি গতাগতি নিবৃত্তি না হবে। 
ীবৎ কর্ম্মের ফলে, প্রবৃত্ত রহিবে। 


৩ 


(৩৪ ) 


দেখিতে স্ুরঙ্গ ফল, কিন্তু মিশ্রিত গরল, কি 
ফল সে ফর্টল বল, যাঁতে হল।হল পানে। 

কেন ভোগে বৃদ্ধ হও, আনি আমি সদাকও, 
আশার বশেনতে রও বুগ। প্রাণ যাবে। 

অতএখ সাবধান, তাজি অমান্সমক জ্ঞান, ভগ 


সত্য ননাতন, অমুত পাইবে । 


রাগিশী কেদারা__তাল কাওরাপি ॥ 

অঠঙ্কার পরিগরি চিন্ত ওরে অহর্হঃ | 

ক্রিরাহীনমনাকারং নি গুণং সর্দগং মহঃ 

গুথাতীত নিরা শ্রয়, ব্যাপ্য বিজু বিশ্বমর, সন্ব 
সাক্ষী সর্বাশ্রয়, ভীহার শরণ লহ । 

জগত প্রভা হর, দেখ যাহার সভায়, সব্বত্র 
অথচ হান্দ্রর গোর নষ। 

দর্শনের অদর্শন, সেই নিত্য নিরঞজন, শ্রবণ 
মনন মন তাহার করহ। 


রাশিনী দেশ_-তাল কাওরালি। 
মন অশ্স্ত ভ্রান্ত নিতান্ত দিন যায় রে। 
আন্মার শ্রবণ মনন না হইল হার রে। 


(৩৫ ) 


অহ জ্ঞানে আছ হত, ইন্দ্রিয় বিষয়ে বত, 
মিথ্যায় প্রতীই সভা, করহ মানায় রে। 

প্প প্রায় জান জীবন, তবু আছ অচেতন, 
সম্বন্ধ নাহিক কোন, 'প্রণ কায়ায় বে। 

আত্মতন্ব নাজানিয়ে, পরমাতয্বা না ভাবিনে। 
নির্কে'ধ প্রবীণ হয়ে, ফল কি বীচা রে। 


রাশিণী খাস্বাজ-তাল টিমাতেতালা । 

কেন ভোল মনে কর তারে । 

যে বিজু স্থজন পালন সংহাবে । 

সর্দত্র আছে গমন, অথচ নাহিক চরণ, কু 
নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল ভেবে । 

অনপ্ত শ্রন্মাণ্ড তার, দ্বিতীন্পন নাহিক আব, 
নিব্বিকার বিশ্বাধার, নিয়ন্তা বল যাঁরে। 

রাগিণী দেশ-__তাল তেওট। 

অন্ত হীনে ভ্রান্ত মন কেন দেও উপাধি । 

জলচর খেচর ব্যাপ্ত ভূচর অবধি! 

কাম ক্রোধ নাভি ধার, নিদন্দি নির্বিকাল, না 
দিবে উপম! তার এই ত্য বিধি। 


(৩৬) 


তিনি যে গুনাতীত, অথণ্ড অপরিমিত, শব্দা- 
তীত স্পর্শাভীত, বেদে বলে নিরবধি । 

মনে যারে না যায় পাওয়া, বাক্যেতে না হয় 
কওা, সন্তবণে পার হওয়ী, হয় কি জলধি। 

রাগণী আড়ানা বাহার-_-তাল আড়াঠেকা । 

সর্ধ কন্ম তাজিয়া! একের লও শরণ। 

নাশিবে কলুম রাশি নিরর্থক শোক কেন। 

স্বচ্ছন্দ আসনে বমি, ভাব সেই অবিনাশী, 
জলেতে যাদৃশ শশী, সর্ধভূতে নিরঞ্জন । 

বশীভূত কর মায়া, সব্ধজীবে রাখ দয়া, পুনশ্চ 
না হবে কায়া, আনন্দেতে হবে লীন। 


রাশিণী বেহাগ তাল আড়াঠেক॥ । 
বিষয় মুগতৃষ্ণার ক্রমে আমু হয় ক্ষীণ। 
আমি কৃতী আমি ধনী এই দর্পেষায় দিন। 
হয়ে আশা বশীভূত, কুসঙ্সে কুপথে রত, সতত 
আত্ম বিস্থৃত হারাইয়। তত্বধন। 
ক্ষধাদি চতষ্টয়, কামাদি রিপু ছয়, বলেতে 
হরিরা লয়, পরম পদার্থ যন্। 
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যাবে বল প্বমার্থ, ন। ভাবিলে সে পদার্থ, 
সংসার সকলিশ্বার্থ, সার সত্যের সাধন । 


রাগিণী আড়ানা বাহীর_তাল আড়াঠেকা । 

এদিন তো রবে না। জীবন জীবন বিশ্ব 
জানিয়া কি জান না। 

ক্ষণ মাত্র পরিচয় ক। কন্তয পরিবেদনা। 

মেঘের সম্বন্ধ যেমন, বাযু সহকরে মিলন, 
বিচ্ছেদ হইবে পুন, অনিল করে চালনা । 

দারা স্থত বন্ধু ভন, হয একত্র মিলন, বিশ্রেষ 
হলে তখন, কোথায় যাবে বলনা) 

মায়াণব উত্তরিয়ে, কামাদিকে বিনাশিষে, 
শাস্তি ধৈর্য্য যুক্ত হয়ে, কর আম্মার সাধন।। 


রাশিনী দেশ-_-তাল আড়াঠেকা । 
বিধয় বিষ পানাসক্কে ত্যজিল জীবন । 
প্রতোকেতে পঞ্চ জীবের শুন বিবরণ । 
বূপেতে মরে পতঙ্গ, রসে মীন গন্ধে ভঙ্গ, 
স্পর্শে হত মাতঙ্গ, শব্দে কুরঙ্গ নিধন। 


বিষয়েতে রন, যেজীব অবিরত, বিনঈ ঝট ক, 
পতগ্াদি নিদর্শন | 
অভএন সাবধান, তাজ বিষন রস পান ইবর।- 


গ্যেতে কর যত্ব দে ভা নিরগ্রন। 


রাশিনী বেছাগ _তাল আনডাটেকা । 

মন তমি সদা কর ভাঙার সাধনা । 

নিগুণ গুণা্য় বভিত কল্পনা । 

ঘে বাপিল সন্নরর, বু মন বৃদ্ধি “নর, নাভি 
পায় কি বিচি কেন জান না । 

জানিতে তার পরিশ্রম, করি সবুথা শম, 
সে সব বুদ্দিব ভ্রম, দুঃনাধা স্মচনা | 

বিচিত্র বিশ্বনিশ্্াণ, কার্য দেগ কী মান, 
আছে মাত্র এই জান, অভীত ভাবনা! 


রাশিণী সিক্কু ভৈরশী- তাল আডাটেলা। 
কোন ক্ষণে যাবে তন্ত নাহি তাঁর নিন্রপণ | 
তথাপি বুঝে না জীব চিরস্থায়ী মনে ভান। 
ধনমদে অন্ধ হয়ে, নিজ পরিবার লয়ে, না 


দেখে কালেরে চযায়ে, মোহরস করে পান। 
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সণ ভঙ্গ এ জীবন, রর মন এ কেয়ন, দেখে 
জনন মরুণ, তবু নহে সচেতন । 

মন্রুবা জন্ম ধরে, উচিত বৈরাগা কবে, মায়া 
কাটি জ্ঞান অস্ত্রে ভাব জীবের জীবন। 


রাগিণী সুরট তাল আড়াঠেক। | 


'শারে কব “ শ্ারণ, এক আনাদি নিধন, 

'মাপনি জগত ব্যাপ্ূু জগত কারণ । 

নির্বিকার নিরামম, নির্পিশেষ নিরা শ্রয়। বিড় 
"ম-নীক্ফিঘ হয়, সকল কাঁবণ। 

যাহার ভরে" তপন, নিয়মে করে ভ্রমণ, সভয়ে 
যাহার ভষে বঠিছে পবন । 

দেখ ভেযাঁভার ভযে, নক্ষত্র প্রকাশ ভষে, 
যাব ভযে ফলে তরু বন্ধু অকারণ। 

হ্জন পালন লয়, ইচ্ছায় যাহার হয়, খ্বরূপ 
নাজানে দেব খষি মুনিগণ। 

অভ্রান্ত বেদান্ত শান্ত, কহে নাপাইয়া অন্ত, 
এ নভে এ নহে হয় এই নিরূপণ। 
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রাগিণী কেদারা--তাল কাওয়ালি,। 


নিরঞ্জন নিরাসয় করহ স্মরণ। 

কি জানি প্রাণবিহঙ্গ পলাঁবে কখন। 

আরে অভাজন সুখে; কুপিত ফণি সম্মথে 
করেছ শয়ন। 

অথ মানিতেছ যাঁরে সে সব যন্ত্রণ! ৷ 

স্তধ! ভ্রমে বিষ পাঁন করে! না করে! না। 

মত্ত করি তুলা মনে, ধৈর্য্য আদি সত্ব গুণে, 
কর হে বন্ধন। 

কৌমারে খেলাতে কাল করিলে যাপন । 

কামরসে রসোল্লাসে তৃষিলে যৌবন। 

জরাতে দুঃখ বিপুল, আধি "ব্যাধি সমাকুল, 
কোথা দত্যে মন। 


রাশিণী কেদারা--তাল কাওর়ালি। 


অহঙ্কারে মন্ত সদা অপার বাসনা। 

অনিতা যে দেহ মন কেনে কিজান না। 

শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে, 
কিন্তু ভুমি কোথা যাবে, একরার ভাবিলে ন1। 


(৪১) 
একারণে বলি শুন, তাজ রজন্তয গুণ, ভাব 
সই নিত্রঞ্জন,'এ বিপ্তি রবে না । 


রাগিণী সাহানা-তাল আন্ডাঠেকা। 


বিষয় আসক্ত মন দিনা নিশি আছে।। 

লোকে মান্য হবো বলে কি কষ্ট পেতেছে:। 

ধন জন দারা সুতি, যাভাতে মমতা এ তা, 
শেষে না বহিবে সেতো, তাহ। কি ভুলেছা। 

অতএব মাম্ম জ্ঞান, কর ভার সুমঞ্ধান, দন 
পদার্থ জান, মিত্ে কেন মজিহেছো।। 


রাশি-ী খান্বাজ -তাল একতাল 


ভাব মন আপন অস্তরে তারে যে জগত পালন 
করে। 

সর্দাশান্ত্রে এই কয়, শুদ্ধচিন্্ যার হয, অন্রান 
তিমির তার যার অতি দূরে । 

অন্ত অভিনাষ আন, নাহি হয় গুনব্দান, 
আক্মানাম্ম বিচার যেণএক বার করে 
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রাগিন খান্বাজ_তল আভডাঠেকণ। 


ভজ মন তারে, যে তাবে ওরে ভবপ'রাবারে। 

পড়ি মায়ায়, বৃথা কাল যায়, মজালে তোমাস, 
রিপু পরিবারে। 

ইন্দ্রিয় হতেছে ক্ষীণ, ক্রমে ফুবাইছে দিন, 
ওর মন অর্বাচীন, "শেষে কবে কারে। 

এখন উপার শুন, চিন্ত সতা নিরপ্তন। কর 
আবণ মনন, সাধ্য অস্টসারে। 


র/গিণী দেশ-তাল তেওট । 


নিজ গ্রামে পর গ্রহে চার প্র“বেশিলে মন। 

লোকে শুনে হ্বভবনে সদ] ভয়ে ভীত হন । 

নবদ্ধার দেহ পার, কালরূপী তন্করে, প্রাত 
দিন আাযু এবে, নাহি অন্বেষণ। 

মোহ-পার্িতামাঘন, মারানিদ্রা অচেতন, 
প্রহরী না।গক কোন, কে কবে বারণ। 

শুন মন অতঃপরে, জ্ঞান অসি" কবে ধরে, 
জাগিরা কৃতাস্ত চোরে, কর নিবারণ। 


(৪৩) 


রাগিশী পণজ-_তাঁল জাড়াঠেক' । 

ইউন্জিয় নিষম দানে নহে ইন্দিষ দমন । 

প্রতাতি দিলি বঙ্ি না ভম বারণ । 

পুশ্রিহ্ীন কবে মান, রাগ উন্ধিষ শাসনে, জীব 
পঙ্গ এক জ্ঞানে, থক যোগ পলাষণ। 

উপ্ন্ভাগে সাপ বিপাগ রঙ্গে বাথ অন্গবাগ, 
তলে তো তবে লাগ, ভেদ দি যিগাণ জ্ঞান । 

এক ব্রহ্ম নদ্দিভীয় বিশ্বাস কর নিশ্চম, নাশি- 
বেক সর্্দ ভয়, আম্মাঘ কব প্রাণার্পণ । 


রাশিশী ইমণকলযাণ--হাল জা্ডাটেকা 

চপল চঞ্চল আায়ু যায় প্রতিক্ষণ । 

পত্রাগ্রভাগে যেষন জলের গমন । 

বিষনের স্ুখোদয়, দকষলি অনিতাময়, থেমন 
বিবিধ বচনাষ দেখ স্ন্পপন। 

ইভ! দেখে মন আনাগপ তাজ মাশা অহঙ্কার 
সদ] করস্থুনিচার মন ইন্দ্রিয় দমন। 

বিবেক বৈবাগ্যদ্বয় আত্ম জ্ঞানের সহ্য জার 
চিদানন্দ ময় সকল কারণ। 
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রগিণী ইমগকলাযাণ__হাল আড়াঠেকা 

আত্ম উপাসনা বিনা ক্ছি নাহি মন। 

আস্মাতে আত্মাত। করা ব্রহ্গের সাধন। 

অখণ্ড ত্রন্মাণ্ড বাপে বিভু আছেন আম্মরূপে 
ডুঝো নাহি মায়াকৃপে না জানে কারণ । 

দেখ নতোর সত্তা বই, তুমি আমি কেহ নই, 
কৃপা করি আমার এই শুন নিবেদন । 

যতো। হলো বল কওয়া ভন্মেতে আনভতি 
দেওয়। উচিত আম্মময় হওয়া এই প্রয়োজন । 


রাগিণী সি্ধু ভৈরবী_তাল আড়াঠেক' । 

আমি গাবি সদা ভাবি পবমাম্মা পরমেশ্বর । 

মন প্রতিকূল হয়ে গাবিতে ন। দেয় পবাৎপ | 

পঞ্চ বিষয় গরল ইন্দ্রির তাতে ব্যাকুল মন 
তার অনুকুল কুপথগামী নিরন্তর 

চঞ্চল স্বভাব তার লয়ে রিপু পরিবার সে 
নিয়োগ সবাকার করিছে বিষর ব্যাপাব। 

শুন মন ছুরাচার কি ভাব বিষয় আর অনিত্য- 
ময় এ সংসার নিত্য আবনাশব স্মর। 


£৫ ) 


রাগিণী কেদারা_তাল একতাল!। 


শুন ওরে মন, বলি £্তোরে গন, পাতা সচন। 
যথার্থ । 

ভুলে আত্ম তত্ব, গেলো পরমার্থ, কাম অর্থ 
বন্স্রনিরর্৫থ। বশ্ম জন্ত ফল, মিশ্রিত গরল, নহে 
কোন ফল এফলে। ভাবিলে নি্ষল, হইৰে 
সকল আন্মজ্ঞান হেন পদার্থ। 


রাখিণী সাভানা-তাল আড়াঠেকা । 


কোথা হতে এলে কোথা যাইবে কোথাবে। 

কেতুমি তোমার কে ব! চিস্তিলে না এক- 
বারে। 

নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন প্রপঞ্চ 
জগত তেমন ভ্রমে সত্য দরশন। অতএব দেখ 
বুঝে যিনি সত্য ভজ তারে। 


রাগিটী কানেড়া- তাল তেওট। 
আমি আমি বল কারে, পড়ে মোহ অন্ধকাছে 
আপনারে মাপনি লগ কর সন্ধান। 


(৪৬) 


অত এব বলি শুন, হও নাবধান আত্মজ্ন 
অবলম্ষে বিনাশ ত্রদান্ত্রজ্ঞান। 
এই €দ জানিবে নিত্য চিন্তা কর আপনারে! 


রাগনী এপরজ-আড়াঠেকা। 
বিচিত্র কবিতে গুহ যত কর মনে মনে । 
কিন্ গঙ্মুল ক্ষয় হহতেছে দিনে দিনে। 
ভজপা ভিশের গ্রারত ক্তান্ত তপন তাব, তীক্ষ 
কবে করে নাশ প্রতি ক্ষণেক্ষণে। 
ক্রৎমতে হইলো শেষ, এখন বুঝ বিশেষ) ভাজ 
দেব বাবে ক্রেশ ভঙ্গ নিরঞ্জনে। 


রাগিণী দেশ-তাল আড়াঠেকা ॥ 
তারে ভাবো গরে মনঃ যে মনের মন? 
নরনের নয়ন থিনি জীবের জীণন। 
ইান্দ্রয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত 5রাচর, সকলি 
অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন। 
জীব জন্ত অগণনা, পতগ্গ বিভঙ্গ নানা, অচিন্তয 
রচনা বিশ্ব ধাহার রচনা । যিনি সর্ধ মুলাধার 


৬। ) 


ধুয়ে নিয়মে যার, সব্রদাী পবন শশী নক্ষত্র 
তপন । 

হ্যায় গাংখ্য পাতঞ্জল, ভাবিয়ে না পাষ স্ঞল, 
অন্রান্ত'বেদান্ত অন্ত, না জানে তাহার । মীনাংস! 
সংশরাপন, হয়ে করে তন্ন তন্ন, বাক্য যনোতীাত 
তিনি সকল কারণ । 


রাগপিশী আড়ন1তাশ আড়াঠেক। 

বুৃথার বিষয়ে ভ্রম শখেরি আশার) 

রচিয়ে কপিত ফণি কণার ছারার | 

কর দস্ত মনে গাণ, আছ নানা পনে ধনী, 
ধক সস কখল বল দইএশাষ তভীমীস ৭ 

দুঃখ যেন দ্দ্দিন, সুখ খর্দোতিকা হেন, মন 
বে নিশন্চযু জান, সংসাবু কাজ্তযাবে। আত্বএব বুলি 
সার তাজ দত্ত অহঙ্কার, ভজ সেই নির্বিকার হইবে 
উপার়। 

যদি না মানে বারণ, প্রমন্ত বারণ মন, জ্ঞানা- 
স্কুশ করে ধরি কর নিবারণ। মনেতে বৈবা গ্য 
আন, ঘুটচিবে ছুঃখ ছুর্দিন, নিত্য স্থুী হবে মন, 
বিপু করি জয় । 


(৪৮ 


রাশি ই ইমন কল্যাণ তাল আড়াঠেকা | ' 

আত্ম উপাসনায় সি কর হে যতন । 

সংসার জলধি পারে নিতান্ত হবে গমন 

বিষয়ে বৈরাগ্য কর, মিথ্যা জান এ সংলার, 
শ্রবণ মনন তার কর্‌ পুনঃ পুনঃ 

সিংহ দৃষ্টে গজ যেমন, ভয়ে করে পলায়ন, 
সাধনার শুণে তেমন পাপরিপু হবে দমন। 

ব্র্গে অন্থরীগ যার, কাল ভয়ে কি ভয় ভার, 
দেহ পবিগ্রহ আর না হবে কখন । 


রাগিণী বেহাশ-তাঁল আডাঠেক:। 

দেহ রূপে এক বৃক্ষে নিরন্তর ছুই পক্ষী করে 
কাল যাপন । 

গুপাধিক ভেদ মা স্বরূপত 'অভেদ হন। 

দৈহিক বৃক্ষের ফল যত, জীব কর্তা ভোক্তা 
অবিরত, পরমাত্মা ভোগ রহিত, সর্ধ সাক্ষী সর্ব 
কারণ । 

জলাদি সংসর্গ গুণে, দৌর্গন্ধ ছয় চন্দনে, 
তেমততি প্রকৃতির গুণ আম্মার আরোপণ। 


(৪৯ 


* ঘর্ষণ, করিলে*পরে, ক্রেদাদি যাইবে দুরে, প্রকা- 
শিবে  বাহ্যান্তরে, এক যথার্থ চন্দন। 

তেমতি জানিবে মন, অবিদ্যা নাশিবে যখন, 
স্বপ্রকাশ চিদাভাস উাঁদত হইবে তখন। 


বাখিণী বেহাগ তাল কাওঘাপি। 


কর মে মানস তত্ব কাল আসিতেছে ॥ 

নিরাঁধাৰ বিজু সর্বাধার হইয়াছে । 

ন নীল ন পীত নরক, সর্তোপাঁধি বিনিনক্ত, 
মহাশুন্য স্বরূপে সর্ধত্র বাপিয়াছে। 

অনল জল তপন, এ তিনের তিন গুণ, আকা- 
শেতে শবকপে সুধা শশধরে। আদি অন্ত মধা 
শূন্য, বিশ্বরূপ বিশ্ব ভিন্ন, বিশ্ব সাক্ষীবূপে বিশ্বেরে 
দেখিতেছে। 

মন বাকা অগোচর, পরম বোমের পর, জন্মা- 
দন্ত যত বলি বেদে কহে ধারে। পাবন সব্ঝ 
কালণ, তত্বাীত নিব্ঞ্ন, স্বপ্রকাঁশ স্্রূপ সর্দদ! 
ভা(সিতেছে। 


৫৬৯ 
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রাগিশী বানের তাল জাড়াঠেকা। 
কি স্বদেশে কিনি সিনে যথা তথায়, থাকি । 
(তোমার রচন। মধ্যে তোমাকে দেখিয়াডাকি। 


দেশ ভর্দে কাপ ভেপে রচনা অলীমা) প্রতি- 
তোমার প্রভাব 


ক্ষণ সাক্মা দের ভোমার মহিমা 
দোখ না থাকি একাকী । 
রাগিণী হমন- তাল আডাঠেক! 


দুলন। নিবাদ কাল, পাতিরাছে কম্মপাল,সাব- 


ধান রে আমাগ মানস বিশ । 
দখ নানা]বধ ফল, ও “যু কম্মতক ফল, গবল্‌ 


ময় কনল, দেখিতত স্ুরক্ষ | 
ধার আকুলবাদ হইয়াছে মনঃ, নিতা সুপ 
স্ন্দর তরু নিউম, 


জ্ঞানারণ্যে করহ কপহ গমন । 
'মূতাক্ত ফলচয় পাইবে ডোগিবে কত আনন্দ 


বিচ । 
গণী বেহাণ তাল আড়াঠেকা। 


তু 


া।গ 
[র সকলি অনার ভাবিয়া দেখ মন। 


সহস 
য়ে কখন করিবে গযন। 


কন জাি প্রাণও 


-৫১ 


আমকুস্তে বারি বেন জীদের জীবন তেমন। 

কে কখন পঞ্চ পাবে তাহার নাহি নিরূপণ । 

পরন্ষ,টিত পুষ্পণণ, শোভিত করে কানন, 
অনন্ত ভবে মলিন, এক বা দ্বিতৰ দিনে। 

তেগতি জানবে দন ধন জীবন যোবন, কিছু 
দিন স্থিতি পায় পশ্চাতে হর নিধন । 

এখন এই উপাব,ভান্ন চিদ(নন্দশব, দুরে থাবে 
কাল ভয় অচিরে নিন্নাণ। 


রাাণী বেহাগ তাল একতাল!। 


পরনিন্দা পরপাঁড়। এ বুদ্ধি কেন তাজ না। 
বারংবার যাভায়াছে পাইবে ঘোর যাতন]। 

তনমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্ধেষে জষ্ট আত, পর- 
মানু অন্ন স্তিতি গন্ন খব্ব ভাবনা । 

মন্বঙ্ধ জীবনানপি, আশার নাহি অবধি, তবে 
কেন নিরবধি ভ্রান্ত বুদ্ধ কুমন্ধণ।। 
দন্ত দর্প খব্ব কার, দৈতবুদ্ধি পবিভশি, বিষয়ে 
বৈরাগা কার, কন মান্বর উশাননা। 


৫২ 


রাগণী বেহাগ তাল কাওয়ালি,। 

কে নাশে কামাদি আঁর আঁববেক বলে। 

কে দহে কলুব বন বিনা জ্ঞানানলে। 

শ্রধণ মনন ব্যান, জ্ঞান অনন কারণ, যতনে 
কর সাধন, না রিও ভুলে। 

শুন রে অশান্ত মনঃ, নিবৃণ্ত হৃদয়ে আন, 
করিঘা অতি বতন রাখ সমাদরে। রিপু হবে 
পরার, এ কথ! অন্যথা নয়, মত্য সত্য এই সতা 
সর্ধশীন্ত্রে বলে। 

]নপুওরে সঙ্গে লয়ে, জ্ঞান চক্র সুধা পিয়ে, 
আনন্দে মগন হইয়ে সাধ সমাঁধরে। মহাশুস্তে 
যাবে মনঃ, না হবে অনগুগমন, ভ্রম হবে মৃষ। ভ্রন 
ভিন্ন হালে ॥ 

রাগণা বাগেম-তাল আড়াঠেকা । 

মায়াবশে রমোল্লাদে বৃথা দিন যায়। 

চি.ন্তলে নাশিজ শিব অন্তের উপান। 

পড়িল অজ্ঞান কুঁপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে, 
এখন এই যুক্তি কর বৈরাগা*আশ্রর। 

দেহ দেহী থে স্যজিল, হীন্দ্ররে চেতন। দিন 


৫৩ 


বুদ্রি জ্ঞান আদি, তব.সভাঁষ জীবনে | » অন্তচিত 
মম চিত, না চিন্তিলে ঠিন্াহিত তানে ভুলো এ 
কি ভূল হায় হায হায়। 
রাশিণ” বাহার-তাল,কাগুয়ালি । 

এক অনাদি পুরুষ সনাতন, ধান না ধরাশ, 
দারা স্বত ধন লয়ে, প্রবীণ অজ্ঞান হযে, নিদ্রিত 
ফণি সম্মথে করেছ শবন। 

না হইল শ্রবণ মনন গেল দিন দমে হলাভল 
পাঁন করো না কবো না। না ভাবল না ভজিল 
না চিন্তিলে হ নিশুণ নিগ্ণানন্দ জ্ঞানাগ্জন দিয়ে 
যে দেখায় নিবঙ্জীন। 


রাঙি'ণী দেশ হল্লাব--ভাল তিহালা | 

বিনাশ বিনাশ মন লিষাযেবি অভিলাব। 

জ্ঞানামুত পাঁন কবি (সই বস আভাসে ভাম। 

অবলঘ্ব কবি ঘারে, শ্তিভিকব এ সংসার, ক্ষণে 
1 ভাব তারে অনিতা করি বিশ্বাস। 


রাগিণী বাহার_ গল অ.ডঠেকা। 
ওরে মন ভঙ্গ দ্বিদলে বসিয়া কত বঞ্চাও রঙ্গ । 


৫৪ 


শুন রলি হোমারে জ্ঞানদীপ জ্বালিলে পন 
দাহ হবে ইচ্ছা করে ভূমি যেপতঙ্গ। 

সংসার কেতকী বনে, আছ মধব অন্বেষণে, 
পাপরজ বই সেখানে নাহিক 'প্রন্গ। 

ভারাইবে তত্র নেত্র, সন্দেহ নাহিক অত্র, সং" 
পে না হলে সত্বর বৃথা হর অঙ্গ। 


রাশিণী বাহার-তাল একতাসা। 

শুন ওরে মনণঃ ভজ সদা অশ্বাকমভয় যেজন 
হব স্যজন পালন লর়েরি কারণ। 

বিষয় কপেতে হয়ে পিত রিলে ভূলে এ 
কি অনিবেক বল মন ৫ তাজ বাপনা, গবুল মন্ব 
হায় জায় ভ্রম বুখাবে মান হে বারণ । 

রাগিশী সিন্ধুভৈব্বা_তাল আড়াঠেকা। 

আম্মাএব স্টপাপনা প্রপিদ্ধ 'এ অনুভব | লিন 
বাসন ছাড়ি সে রসে কর গৌরব । 


জ্ঞানচন্্র প্রকাশিয়ে, অজ্ঞান তমোনাশিয়ে, 
সহজে থাক বসিয়ে রিপুকরি পরাভব। 


সম্পূর্ণ। 


